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রহমত,  বরকত  ও  মাগিফরােতর  সওগাত  িনেয়  আবারও  িফের  এেসেছ  পিবত্র  রমজান।  এই  মাস  আত্মশুদ্িধর  মাস  এবং  মহান
আল্লাহর ৈনকট্য অর্জনসহ সারা জীবেনর জন্য পােথয় ও পরকােলর সম্বল অর্জেনর মাস। জীবনেক উন্নত ও অর্থবহ করার

প্রিশক্ষণ েনয়ার জন্যও এই মােসর েরাজাগুেলার গুরুত্ব অপিরসীম।
আসেলই পিবত্র রমযান মােসর কর্মসূচী মানুষ গঠেনর পিরকল্পনার । অর্থাৎ কর্মসূচীর উদ্েদশ্য এটাই েয,এ মােস
ত্রুিটযুক্ত  মানুষ  িনেজেক  ত্রুিটহীন  মানুেষ  এবং  ত্রুিটহীন  মানুষ  িনেজেক  পূর্ণ  মানুেষ  পিরণত  করেব।  এ
পিবত্র  মােসর  পিরকল্পনা  নাফ্স  বা  প্রবৃত্িতর  পিরশুদ্িধ,মানবীয়  ত্রুিট  ও  অপূর্ণতার  সংেশাধন,প্রবৃত্িতর

ৈজিবক  তাড়নার  উপর  বুদ্িধবৃত্িত,ঈমান  ও  ইচ্ছা  শক্িতর  িবজয়  ও  িনয়ন্ত্রণ।
এর  জন্য  েদায়ার  কর্মসূচী,সত্েযর  পেথ  ইবাদেতর  মাধ্যেম  আল্লাহর  িদেক  উড্ডয়ন,আত্মার  উন্নয়েনর  জন্য
কর্মসূচী,আত্মােক িবকাশমান ও গিতশীল করার পিরকল্পনা েদয়া হেয়েছ। যিদ এমন হয় েয,পিবত্র রমযান মাস এল,মানুষ
ত্িরশ  িদন  ক্ষুধার্ত,তৃষ্ণার্ত  ও  িনদ্রাহীন  থাকল,উদাহরণস্বরূপ  রাত্িরগুেলােত  অেনক  সময়  েজেগ  থাকল,এখােন
ওখােন িবিভন্ন অনুষ্ঠােন অংশগ্রহণ করল,তারপর ঈদ আসেলা,িকন্তু রমযােনর পূর্েবর িদন েথেক তার িবন্দুমাত্র
পিরবর্তন হয়িন,তাহেল ঐ েরাযা তার জন্য েকান উপকারই বেয় আেনিন। ইসলাম েতা এটা চায় না েয,মানুষ এমিনই মুখ বন্ধ
কের রাখেব। মানুষ মুখ বন্ধ করুক আর না করুক ইসলােমর জন্য েকান পার্থক্য েনই,বরং েরাযা রাখার উদ্েদশ্য হেলা
এটা  েয,মানুষ  সংেশািধত  হেব।  েকন  হাদীসসমূেহ  এমন  এেসেছ,প্রচুর  েরাযাদার  আেছ  যারা  েরাযা  েথেক  ক্ষুধা  আর
তৃষ্ণা ছাড়া আর িকছুই লাভ কের না,তােদর েরাযা শুধু ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকা ছাড়া িকছুই নয়। হালাল খাদ্য
েথেক মুখ বন্ধ করার অর্থ মানুষ এ ত্িরশ িদন একনাগােড় অনুশীলন করেব হারাম কথা েথেক িজহ্বােক িবরত রাখার,গীবত

না করার,িমথ্যা না বলার ও গািল না েদয়ার।
েরাযা েয বােতনী,আধ্যাত্িমক ও আত্িমক তার প্রমাণ- একিদন এক েরাযাদার মিহলা রাসূল(সা.)-এর িনকট আসল। রাসূল
দুধ অথবা অন্য িকছু খাওয়ার জন্য তােক অনুেরাধ করেলন। তার িদেক তা এিগেয় িদেয় বলেলন,“নাও পান কর।” েস বলল,“ইয়া
রাসূলাল্লাহ্! আিম েরাযা আিছ।” রাসূল বলেলন,“তুিম েরাযা রাখিন এবং এ বেল পুনরায় তােক েখেত িনর্েদশ িদেলন।”
মিহলা বলল,“আসেলই আিম েরাযা আিছ।” (েযেহতু তার িবেবচনায় েরাযা আেছ বেল মেন করল,েযমন বাহ্িযক েরাযা আমার
রািখ)। রাসূল বলেলন,“তুিম েকমন েরাযা েরেখছ েয,িকছুক্ষণ পূর্েবই েতামার মুিমন ভাই বা েবােনর মাংস েখেয়ছ
(অর্থাৎ গীবত কেরছ)। তুিম িক েদখেত চাও েয,মাংস েখেয়ছ। েভতর েথেক এখনই তা উল্িটেয় েফল।” তখনই েস বিম করল ও এক
টুকরা  মাংস  তার  মুখ  েথেক  েবিরেয়  পড়ল।  মানুষ  েরাযা  েরেখ  গীবত  কের।  ফেল  যিদও  তার  মুখেক  হালাল  খাদ্য  েথেক

বঞ্িচত কের,িকন্তু তার আত্মার মুখেক হারাম খাদ্য দ্বারা পূর্ণ কের।
েকন  আমােদর  উদ্েদশ্েয  এটা  বলা  হেয়েছ  েয,যিদ  মানুষ  একটা  িমথ্যা  বেল  তেব  তার  মুেখর  দুর্গন্েধ  সপ্ত  আসমান
পর্যন্ত  েফেরশতারা  কষ্ট  পান।  েযমন  বলা  হয়  যখন  মানুষ  জাহান্নােম  থাকেব  তখন  জাহান্নাম  প্রচণ্ড  দুগন্ধ
ছড়ােব।  এ  দুগন্ধ  প্রকৃতপক্েষ  এ  দুিনয়ােতই  আমরা  সৃষ্িট  কেরিছ  িমথ্যা  কথা  বলা,গািল  েদয়া,অপবাদ  ও  পরিনন্দা

চর্চার মাধ্যেম।
পরিনন্দা ও িমথ্যা অপবাদ আেরাপ গীবত েথেকও খারাপ,েযেহতু পরিনন্দার মাধ্যেম েযমন িমথ্যাও বলা হয় েতমন গীবতও



করা হয়। িকন্তু েয িমথ্যা বেল েস শুধু িমথ্যাই বেল,গীবত কের না। তাই পরিনন্দায় দু’িট কবীরা গুনাহ এক সঙ্েগ
আঞ্জাম েদয়া হয়।

এটা িক উিচত,রমযান মাস েশষ হেয় যায়,অথচ এ  মােস আমরা এেক অপেরর িবরুদ্েধ িনন্দা ও অপবাদ আেরাপ করেত থািক?
রমযান  মাস  এজন্য  েয,মুসলমানরা  েবিশ  েবিশ  সমেবত  হেব,সম্িমিলতভােব  ইবাদত  করেব,মসিজেদ  একত্র  হেব।  এজন্য  নয়

েয,এেক অপরেক দূের সরােনার জন্য এ মাসেক ব্যবহার করেব।

 


